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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
V8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
সন্ধ্যার কথা লাবণ্যের মনেও আসে নাই। যন্ত্রণা তার সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, জগতে তার একমাত্র আপনার জনটিকে তাই সে কাছে রাখিতে চায়। সন্ধ্যাকে পোছাইয়া দিয়া আসিবার বদলে তাকে কাছে থাকিতে বলার। আর কোনো কারণ নাই।
নিজের একটা অনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে রাগে মোহনের মন জ্বালা করিতে থাকে।
আরেকটি ভেজানো দরজা খুলিতে গিয়া সে যেন বাধা পাইয়াছে। লাবণ্যের কষ্ট দেখিয়া তার মায়া হইত নিশ্চয়, এখন আর কারও জন্য মায়া মমতা কিছুই মাথা তুলিতে পারে না। লাবণ্যকে একটা বড়ি খাইতে দিয়া নিজে সে নীচে চলিয়া যায়, পাঠাইয়া দেয় নলিনীকে।
সকালে ঝরণা আসে।
কাল রাত্রে দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেও বুঝি কিছু টের পাইয়াছিল, সকালে উঠিয়াই সে সন্ধ্যার বাড়িতে ফোন করিয়াছিল। সকালে সন্ধ্যা এখন কোথায় আছে তার বাড়ির লোক বলিতে পারে নাই, শুধু জানাইয়াছে যে সে কাল সন্ধ্যায় মোহনের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে বাহির হইয়াছিল।
ঝরণারও নিমন্ত্রণ ছিল। সে অভিমান করিয়া আসে নাই। অভিমানের কারণ, মোহন নিমন্ত্ৰণ করিতে গেলে তাকে সে নগেনকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিল। কিন্তু নগেন যায় নাই।
কিন্তু দাদার সমস্যা অভিমানের চেয়ে বড়ো। সন্ধ্যা এখানে আছে। অনুমান করিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে। মোহন যখন কাছে আসিল, বউদির সঙ্গে ঝরণার বোঝাপড়াটা সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে, রাগে দুঃখে অভিমানে ঝরণা কঁদো কঁদো এবং মুখখানা তার লাল।
না এলে তুমি, না এলে। তুমি যা খুশি করবে, আমরা চিরকাল সয়ে যাব ভেবেছ ? দুমাসের মধ্যে দাদার যদি না আবার আমি বিয়ে দিই
আমি বেঁচে থাকতে ? মরে যাওয়ার পরেও পারবে না ভাই, বডড বেশি রকম খাঁটি তোমার
দাদার ভালোবাসা ।
মরাই ভালো তোমার। তুমি মরো। মোহনকে ঝরণা দেখিতে পায় নাই, দৃষ্টিটা সন্ধ্যার স্নান মুখেই আটকানো ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষার মতো একটা মুখভঙ্গি করিয়া সে ভিন্ন সুরে বলিতে থাকে, দাদার আমি বিয়ে দেব, দেখো তুমি। এমনি না পারি, আমার বন্ধুকে দিয়ে দাদাকে নষ্ট করােব। তখন তো বিয়ে না করে পারবে না।
এবার ঝরণার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার সঙ্গে তেজও বোধ হয় তার বিমাইয়া যায়, ধাপ করিয়া সে বসিয়া পড়ে একটা চেয়ারে।
সন্ধ্যা বাহির হইয়া গেলে মোহনও কলের মতো তার সঙ্গে যায়। সন্ধ্যাকে গাড়িতে বসাইয়া সে কিন্তু বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসে।
কঁদিতে দেখিয়াও ঝরণার সঙ্গে সে একটি কথা বলে নাই, নিজের এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করা তার অসম্ভব মনে হয়। ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিতে পায় ঝরণার কান্না থামিয়াছে এবং ইতিমধ্যে কোথা হইতে নগেন আসিয়া তার কাছে কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া আছে।
নগেনের মুখ সজল মেঘের মতো গভীর। ঝরণাই আগে কথা বলে। বউদির জন্য দেখলেন ? মুখ তুলিয়া সে লজ্জার হাসি হাসে, আমিও যেমন, গায়ে পড়ে পায়ে ধরে বউদিকে সাধতে আসি। এই নিয়ে এগারো বারোবার সাধাসাধি করলাম।










[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_পঞ্চম_খণ্ড.pdf/৬৪&oldid=849237' থেকে আনীত


					বিষয়শ্রেণী: 	মুদ্রণ সংশোধন করা হয়নি




				

			
			
		

		
			

		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৪৬টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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